
নবান্ন নাটকের কুঞ্জ ও নিরঞ্জন চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

কুঞ্জ গার্হ স্থ জীবনযাত্রার এক জীবন্ত প্রতিনিধি। প্রধানের পর সমাদ্দার পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান সে। সেই সুবাদে সে এই
পরিবারের যুবরাজ। স্ত্রী, পুত্র, ভাই, ভ্রাতৃবধূ ও জ্যেষ্ঠতাত—এই নিয়ে তার চাষাড়ে সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্যের মলূধন জমি,
কিন্তু অভাবের একচ্ছত্র আধিপত্যের কাছে সামান্য জমি এতগুলো মানষুের জীবনযাত্রাকে সরলরৈখিক পথে টেনে নিয়ে
যেতে পারেনা। তাই অনিবার্যভাবে তার ঘর গৃহস্থালীতে এসে পড়ে ছোটখাট ঝগড়া-বিবাদ। রচিত হয় মতানৈক্য। তার
বক্তব্যে সেই কথা জানা যায় —

‘সোজা কথায় বললেই হয় যে, না, ফুরিয়ে গেছে সেই ধান। তা না মেয়েমানষুের চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শুনলে আমার
পায়ের তলা থেকে মাথার চাঁদি পর্যন্ত একেবারে রি রি করে জ্বলে ওঠে।' [১ম অঙ্ক, দ্বিতীয় দশৃ্য]

নিজের স্ত্রীর প্রতি এধরনের মন্তব্য করতে এই চাষাড়ে যুবরাজের এতটুকু দ্বিধা হয় না বটে কিন্তু ভাই নিরঞ্জনের গঞ্জনায়
যখন ভ্রাতৃবধূ বিনোদিনীর চোখে জল ঝরতে দেখে তখন মাথা ঠিক রাখতে পারে না, তাই সে বলে —

“ফের মেরেছিস। বঝুি?..….........বলি ফের আবার তুই গায়ে হাত তুলিছিস পরের মেয়ের?”
পশু বলে গালা গাল দিয়ে একখানা কাঠ দিয়ে মাথায় আঘাত করে চেচিয়ে ওঠে। প্রবল প্রতিক্রিয়া সঙ্গে দর্শন করলে
আমাদের মনে মর্মস্পর্শী আবেদন সৃষ্টি না করে পারেনা। সুতরাং গৃহকর্ত া হিসাবে অভাবের আতিশয্যে যেমন সে নিজের
সহধর্মিণীর সঙ্গে অন্যায় ঝগড়া বিবাদে মত্ত হয়, তেমনই পরিবারের অন্যদের দয়ামায়া স্নেহমমতার গাঢ় আলিঙ্গনে বেধঁে
রাখতে চায়।

কুঞ্জ গ্রাম্য এক কৃষক সন্তান। রাগ দ্বেষ বিবাদের পাশাপাশি পরিবার এবং প্রতিবেশীর প্রতি প্রীতি এই কৃষক সন্তানের সব
কথা নয়। সময়ের ঘূর্ণাবর্তে বিঘূর্ণিত হতে হতে সময়ের গতিপ্রকৃতি কোন আবর্ত রচনা করতে পারে সে সম্পর্কে যথেষ্ট
ওয়াকিবহাল। গ্রাম্য জীবনে যে অনতিবিলম্বে নেমে আসবে এক হাহাকার তা তার দরূদর্শিতায় ধরা পড়ে। তাই সে অন্য
সকলের মতো বিচলিত না হয়ে খুব সহজেই উচ্চারণ করে,

'বলা-কওয়ার তো আর এখন কিছু নেই। আর পাঁচজনের যে অবস্থা হয়েছে, আমাদেরও সেই অবস্থা হবে। দশজনের
মতো আমাদেরও ঐ রাস্তায় নেমে দাঁড়াতে হবে। (১/৩)

কুঞ্জের এই ভবিষ্যদ্বাণী কোনো ভবিষ্যদ্বাণী নয়, ঘটনার স্রোতে ভাসন্ত এক বাস্তববাদী মানষুের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য। এই
সত্য যে কতখানি নির্মম, নিষু্ঠর তার পরিচয় দ্বিতীয় অঙ্কে পাওয়া যায়। অসংখ্য মানষুের সঙ্গে তারা গ্রামের মাটির কোল
থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে শহরের পার্কে , ফুটপাতে নিক্ষিপ্ত হয়ে ভিখারী জীবনে সঙ্গে হাত মেলাতে বাধ্য হয়। (দ্রষ্টব্য ২য় অঙ্ক, ২য়
দশৃ্য) এক গ্রাম্য অশিক্ষিত কৃষক সন্তান হওয়া সত্ত্বেও সময়ের গতি প্রকৃতি জীবনের ওপর যে অনিবার্য বিপর্যয় টেনে আনতে
পারে সে সম্পর্কে দরুদর্শিতার ক্ষমতা কুঞ্জ চরিত্রের অনন্য মাত্রা।

গ্রাম্য পটভূমিকায় কুঞ্জের ছোটখাটো একটা মর্যাদার আসন ছিল। পাড়াপড়শীরা সে আসনটা কেড়ে নেয়নি। কুঞ্জও সে
আসনের যথাযোগ্য মলূ্য দেওয়ার চেষ্টা করেছে। আবার নিজের পরিবারস্থ সভ্যগণের প্রতি তার আন্তরিক স্নেহমমতা
ভালবাসার ঘাটতি ছিল না। একের পর এক বিপর্যয় প্রধানকে উন্মাদগ্রস্ত করে তুলেছে, সংসারে জ্যেষ্ঠ সভ্য হওয়া সত্ত্বেও
মস্তিষ্কের ভারসাম্য হারিয়ে যথাযোগ্য কর্ত ব্যকর্মে অনেকক্ষেত্রে ত্রুটিবিচ্যু তি ঘটেছে, দটুি পুত্রকে হারিয়ে শোকের বিলাপের
শোককে গভীর হতে দেয়নি। কিন্তু কুঞ্জ একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে সংযত বিলাপে শোককে গভীরে নিয়ে গেছে। মতিভ্রান্ত
হয়ে পুরো পরিবার। যারা তাকে আঁকড়ে বেচঁে থাকতে চেয়েছে, তাদের প্রতি উদাসীন হয়ে ওঠেনি। কেন না, পুত্রশোকটা
তার কাছে তত বড় হয়ে ওঠেনি, যত বড় করে দেখেছে সে গোটা কৃষক সমাজের বিপর্যয়কে। কিন্তু তবওু সকলকে ধরে
রাখতে পারেনি সে। প্রথম হারিয়েছে নিরঞ্জনকে। সে দেশান্তরী হয়েছে, দারিদ্র ও কু্ষধার তাড়নায় ঝালা-পালা হয়ে। পরে পুত্র



মাখনকে অতর্কি ত মতৃ্যু  এসে ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে গেছে। তারপর প্রাণের প্রিয় আমিনপুর, তারপর ভ্রাতৃবধু বিনোদিনী।
কিন্তু তবওু অবিচলিতভাবে ভিখারী জীবনের হাত ধরে নিদারুণ দঃুসময়ের আঘাতকে সহ্য করবার শক্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ
হতে চেয়েছে সে। বদৃ্ধ প্রধানকে সঙ্গে নিয়ে কুকুরের সঙ্গে সহাবস্থান করেছে। কুকুরের সঙ্গে লড়াই করে টুকরো খানেক
খাবার অন্বেষণ করেছে ডাস্টবিনের মলয়া ঘেটঁে। পশুর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে গেছে পশুর কামড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে।
(দ্রষ্টব্য :২য় অঙ্ক, ৩য় দশৃ্য)

কিন্তু তবু জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা জাগেনি। দরু্দ ান্ত জীবন সংগ্রামে ক্লান্ত হয়নি। অবসাদগ্রস্ত হয়ে পিছু হটেনি। বরং জীবনকে
আরো বেশি করে আঁকড়ে ধরেছে গভীর মমতায়। স্ত্রীর প্রতি তার সেই মমতা অজস্রধারে ঝড়ে পড়েছে গভীর প্রেমে। কুঞ্জ
অপলক দষৃ্টিতে চেয়ে থাকে রাধিকার দিকে। তারপর বাঁ হাতখানা তুলে দেয় রাধিকার মাথার ওপর। ফুটপাতের ওপর
তৈরি করে ফেলে বড় প্রেমের এক বিরল অথচ সকরুণ মহূুর্ত । এই স্নেহমমতা প্রেমপ্রীতি আর ভালবাসা কুঞ্জ চরিত্রের
সবচেয়ে বড় সম্বল। ঝড়-ঝঞ্ঝা দৈব-দরু্বিপাকেও সে বিনষ্ট হতে দেয়নি এগুলিকে। রক্তাক্ত হয়েছে। ক্ষতবিক্ষত হয়েছে
লাঞ্ছনা, অবমাননা আর নিপীড়নে জর্জ রিত হয়েছে, কিন্তু ভেঙে পড়েনি, দমুড়ে মচুড়ে দলা পাকিয়ে যায়নি। আজন্ম কালের
বাস্তুভিটা আমিনপুরের সৃ্মতি একটুও মলিন হয়ে যায়নি। সৃ্মতির টানে তাই সে আমিনপুরে ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যাকুলতা
বোধ করে,

‘হেঃ, কী যে আনন্দ হয় বউ আমার, সে আমি তোরে—চল্ বউ আমরা গাঁয়ে ফিরে যাই। এ পোড়া মাটির দেশে আর
থাকব না।' (৩/১)

আমিনপুর-প্রীতিই তার প্রত্যাবর্ত নের পথ প্রশস্ত করে। সর্বশেষে বলা যায় কুঞ্জ চরম আশাবাদী। বড় বড় দরু্ঘটনা তাকে
নৈরাশ্যের পঙ্ককুণ্ডে নিমজ্জিত করেনি। সব হারিয়েছে বটে তবে হা হুতাশের মধ্যে ফুরিয়ে যাওয়ার মানসিকতা পোষণ
করেনি। বরং সর্বহারা হয়েও অন্তরের অন্তস্থলে জ্বালিয়ে রেখেছে আশার অনির্বাণ দীপশিখা। তাই, রাধিকা যখন বলে,
‘গাঁয়ে ফিরে যাবে, সে তো আমার সৌভাগ্যির কথা। কিন্তু কোথায় যাব?........ সেখানকার মাটিও তো পুড়ে গেছে আমার
ভাগ্যে—যদি আমার মাখন থাকত—'(৩/১) কুঞ্জ তখন হতাশ রাধিকার সামনে হাজির করেছে একবকু আশা, ‘আশা হবে
বউ, সব হবে। দঃুখ করিস নে।' কুঞ্জর এই আশা হতাশের প্রতি স্তোকবাক্য নয়।

‘নবান্ন’ নাটকে নিরঞ্জন চরিত্রটিও একটু গুরুত্ব দাবী করে। যদিও চরিত্রটির গতিপ্রকৃতি তেমন লক্ষণীয় নয়। সংসারের
অভাবে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে দঃুখ ভোগ তার ছিলনা। দঃুখের আতিশয্যকে সহ্য করতে না পেরে সে পালিয়ে গিয়ে
উপার্জ নের স্বতন্ত্র রাস্তা ধরতে চেয়েছে এবং ধরেছে। কিন্তু পুরো গ্রামটার সঙ্গে তাদের সংসার তরণীটি তখন হাবডুুবু
খাচ্ছিল, তখন স্বতন্ত্র জায়গায় ঝঞ্ঝার থেকে পিঠ ফিরিয়ে দিন কাটাচ্ছিল সে।

তথাপি দটুি কারণে চরিত্রটিকে অল্পাধিক গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে। প্রথমত, সে গ্রামের চোরাচালানকারী হারু দত্ত এবং
দশু্চরিত্র কালোবাজারী কালীধন ধাড়াকে ধরিয়ে দেওয়ায় দঃুসাহস দেখিয়েছে। দ্বিতীয়ত, গ্রামে ফিরে গিয়ে ভাঙা সংসারকে
গড়ে তুলেছে, যে সংসারের আওতায় কুঞ্জ রাধিকা ফিরে গিয়ে পুনরায় পল্লী জীবনের সুন্দর সুনিবিড় ছায়ায় আত্মস্থ এবং
আশ্বস্ত হয়েছে। প্রধান সমাদ্দার ফিরে পেয়েছে তার বিপন্ন চৈতন্য। সে অনভুব করেছে মন্বন্তরের বিরুদ্ধে জোড় প্রতিরোধের
সুদঢৃ় আশ্বাসে।


